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গ‍�ধন পাওয়ার মেতা বয্াপার ঘেটেছ। আমার হােত িব�কােপর দুেটা িটিকট। বাংলা-আয়ারলয্াে�র েখলা
মােঠ বেস েদখেত পারব। িটিকট দুিট এমিপ িহেসেব শাওেনর মা েপেয়েছন। তাঁর হাত েথেক িছনতাই কে
িনেয় িনেয়েছ তাঁর েছাট দুই েমেয়। শাওন দুই েবােনর হাত েথেক েগাপেন উ�ার কের িনেয় এেসেছ। েচােরর 
ওপর বাটপাির এেকই বেল। 
আড়াইটার সময় েখলা শ‍র‍ হ, আমরা সােড় ১২টার সময় ঘর েথেক েবর হলাম। ে�িডয়ােম ঢুকেত হেল 
ল�া লাইেন দাঁড়ােত হেব, িনরাপত্তা েচি, আেগভােগ যাওয়াই ভােলা। 
ে�িডয়ােম েঢাকার পেথর রা�ায় েকােনা যানবাহন চলেছ না। শত শত মানুষ হাঁটাহাঁিট করেছ। এেদর হােত
িটিকট েনই। েযখােন েখলা হে, তার আশপােশই থাকেত পারার আনে�ই তারা অিভভূত।  
রা�ায় �চুর তর‍-তর‍ণীেক  েদখা  েগল রংতুিল িনেয় ঘুরেছ।    ি�েকটে�মীেদর মুেখ বাংলােদশ পতাকা
আঁকেছ। অিত  উৎসাহীরা ত ােদর সারা মুেখ হলুদ-কােলা আঁিকবুঁিকেত বাঘ সাজেছ। শাওন তার গােল 
বাংলােদেশর পতাকা আঁকাল। আিম তােক বললাম, আমার বাঘ সাজার শখ! েতামার িক আপিত্ত আ? 
শাওন বলল, আপিত্ত থাকেব ে? েতামার যা সাজার ই�া সাজ।  
েশষ মুহূেত র ্ বাঘ সাজার পিরক�না বাদ িদলাম।বৃ� বাঘ েসেজ মােঠ েঢাকার মােন হয় না। মােঠ ঢুকেব 
তর‍ণ বাঘ এবং বািঘনীরা 
�থম পযর্ােয়র িনরাপত্তাকম�েদর কােছ আিম ধরা েখলাম। পেকেটর িসগােরেটর পয্-ময্াচ েফেল িদেত
হেলা। ি�তীয় পযর্ােয়র িনরাপত্তা েচিকংেয় শাওন ধরা েখল। তার হয্া�বয্ােগ পাওয়া েস পাউডােরর 
েকৗটা, েমকআেপর িকছু িজিনসপ� ও িচর‍িন। সব েফেল িদেত হেব। শাওন কর‍ণমুেখ েদনদরবার করেছ
আিম পােশ দাঁিড়েয় আিছ। েদনদরবাের লাভ হেলা না। সব েফেল িদেত হেলা। 
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ে�িডয়ােম ঢুেক ধ া�ার মেতা েখলাম। সব ছিবর মেতা সু�র। আিম িবেদিশ েকােনা ে�িডয়াম েদিখিন, 
কােজই তুলনা করেত পারিছ না। তুলনা ছাড়াই বলিছ, আমােদর এই ে�িডয়াম দৃি�ন�ন। বড় েকােনা 
েহােটেলর ঘের ঢুকেল �থেমই বাথর‍ম েদখেত ই�া কের। আিম ে�িডয়ােমর বাথর‍েম উঁিক িদল, সব 
ঝকঝক তকতক করেছ। 
িটিকেট ন�র েদওয়া িছল। ন�র িমিলেয় বেসিছ। আমােদর সামেন (মােঠ ওপােশ) িবশাল িটিভ ি�ন।
আিম অ�ি� িনেয় মােঠর িদেক তািকেয় আিছ। অ�ি�র কারণ পুেরা মাঠ একসে� েদখেত পাি�। আমার 
অভয্াস িটিভ ি�েন েখলা েদখা। েসখােন সবিকছুই খ� খ� কের েদখােনা হয়। যখন েবালার বল হােত ছুে
আেসন, তখন শ‍ধু েবালারেক ধরা হয়। বল েদখেনা হয় ে�ােমাশেন। এখন সব েখেলায়াড়েক একসে� েদখব, 
ে�ইন বয্াপারটা গ‍িছেয় িনেত পারেছ ন 
টস হেয় েগেছ। বাংলােদশ টস িজেত বয্ািটং িনেয়েছ। সারা মােঠ আনে�র েঢউ (আ�িরক অেথর্ই ে, 
এক �া� েথেক েঢউ শ‍র‍ হেয় অনয্ �াে� িগেয় থােম। এর নাম েমি� ওেয়ভ। 
দুই দেলর েখেলায়ােড়রা সার েবঁেধ পাশাপািশ দাঁিড়েয় আেছন। সবার সামেন বাংলােদেশর একিট কের বালক
বা বািলকা। সু�র দৃশয্। শ‍র‍ হেলা আয়ারলয্াে�র জাতীয় সংগীত িদেয়। অেনক দশর্ক েদখলাম
দাঁড়ােলন। আিম কী করব বুঝেত পারিছ না। আয়ারলয্া� আজ আমােদর শ। শ�েদর জাতীয় সংগীেত 
িক উেঠ দাঁড়ােনা উিচত? 
বাংলােদেশর জাতীয় সংগীেতর সময় অ�ুত দৃেশয্র অবতারণা হেলা। দশর্েকরা সবাই উেঠ দাঁিড়েয়েছন। গােন
সে� গলা িমলাে�ন। আিম ল� করলাম, আমার েচােখ পািন এেস েগেছ। 
েখলা শ‍র‍ হেয়েছ। তািমেমর দুদর্া� েঝােবয্ািটং। আমােদর েপছেন বসা িকছু তর‍েণর ম�বয্ শ‍েন
পাি�। 
‘তািমম ত�া বানােয় দাও।’ 
‘মুখ বরাবর বল মােরা। বদগ‍েলার মুখ েভাঁতা কের দাও। কত বড় সাহস! বাংলােদেশর সে� েখলেত
আেস।’ 
‘তািমেমর আজ েয অব�া সােড় িতনশ েথেক চারশ রান উঠেব। আয়ারলয্া� আজ মােঠইহাগামুতা করেব।’ 
আিম এেদর উেত্তজনায় যু� হেত পারিছ , কারণ বল েচােখ েদখিছ না। বল েকান িদেক যাে� তাও 
বুঝেত পারিছ না। বারবার মেন হে�, িটিভ পদর্ায় েখলা েদখা উিচত িছল। মােঠ এেস ভুল কেরি 
আমার সামেনর সািরেত এক তর‍ণ ও তর‍ণীও আমােক েখলায় মন িদেত িদে� ন তারা হয় নতুন িবেয় 
কেরেছ িকংবা ে�িমক-ে�িমকা। তারা সারা�ণই এেক অেনয্র ছিব তুলেছ। একজন অনয্জেনর গােয় পে
যাে�। একই সে� পােয়র েখলাও েখলেছ। পােয় পােয় েঠাকাঠুিক। ভুভুে জলা নামক বাদয্য�িট এই ে�িডয়াে
িনিষ�, িক� এই যুগল ভুভুে জলার একিট িিন সং�রণ েজাগাড় কেরেছ। ব�িট বাঁিশর মেতা ন, চারেকানা, 
ফুঁ িদেলই  ভুভুে জলার েচেয়ও িবকট শ� হয়। এরা �েণ �েণ ভুভুে জলা বািজেয় আমােক চমকাে�।  
আমার পােশ এক ভ�েলাক বেসেছন। িতিন সারা�ণই উ��ের েমাবাইল েফােন িবিভ�জেনর সে� কথা বেল 
চেলেছন। েখলা কী হে� বা না হে� এিদেক তার �ে�পও েনই। 
েক সামছু! আিম েতা মােঠ েখলা েদখিছ। ফজলু কই? তাের েটিলেফােন পাি� না। ফজলুেক বল, আমাের 
েযন কল েদয়। রংিমি� েপেয়ছ? আ�া আিম পাত্তা লাগাি 
েখলা এেগাে� েমাবাইলওয়ালা রংিমি�র অনুস�ােন বয্� আেছন  
খাদক �জািতর একজনেক েদখলাম, েখলা শ‍র‍ েথেকই িতিন খাবার �ল েথেক এেকর পর এক খাবার িনে
আসেছন। েশষ হে�, আবার আনেছন। খাদয্ �হণ চলেছই। আবহসংগীেতর মেতা মুরিগর হাড় িচবােনার শ�
আসেছ। 
পুিলশ বািহনীর িকছু সদসয্েক েদেখ খুব মায়া লাগল। তােদর িডউিট পেড়েছ বে�রশর্কেদর িদেক তািকেয়
থাকার। চমৎকার েখলা হে�, েবচারারা উপি�ত েথেকও েখলা েদখেত পারেছ না, তােদর তািকেয় থাকেত 
হে� উ�িসত দশর্কেদর মুেখর িদেক। উ�ােসর কারণ জানার অিধকার তােদর েনই 
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উ�ােস বাধা পড়ল, ইমর‍ল কােয়স আউট। বাংলােদেশর িটেম ডিমেনা এেফ� �ব একা েকউ আউট হয় 
না, দলবল িনেয় হয়। েদখেত েদখেত   চার বয্াটসময্ান েশষ। সািবেকর আউেট মােঠ েনেম এল কবের
িন��তা। 
েশষ ভরসা আশরাফুল।  সাত ন�ের েনেম েস সবাইেক চমকােব—এই আমােদর িব�াস। মােঠ আশরাফুল 
েঢাকামা�, আমরা হাততািল িদল াম। আমােদর মেধয্ �ি�র ভাব ি ের এল। হায় েখাদা! এ েতা েদিখ 
পুেরােনা আশরাফুল। এক  রান কের আউট। বয্াট িনেয় �য্াকিটস করেত করেত হািসমুেখ মাঠ েথেক িবদ 
আমার েপছেন বসা তর‍েণর দল বল, আশরাফুলেক এ মন শাি� েদওয়া দরকার, েযন তার সারা জীবন মেন 
থােক। একটা ল�া বাঁশ এেন...।  
বাকয্িট িলখলাম নাপাঠকেদর ক�নায় েছেড় িদলাম। 
আশরাফুল আ উট হওয়ার পরপর আিম উেঠ দাঁড়ালাম। শাওনেক বললাম, বাংলােদেশর পরাজয় আিম এত 
মানুেষর সে� েদখব না। আিম চললাম। 
শাওনও উেঠ দাঁড়াল। দুঃিখত গলায় বলল, মােঠ বেস বাংলােদেশর িবজয় েদখেব বেল েতামােক মােঠ িনেয় 
এেসিছ। এমন অব�া হেব েক জানত! সির। 
বাংলােদেশর বয্ািটং িবপযর্েয়র খবর রা�ায় দাঁড়ােনা মানুেষর কােছ েপৗঁেছ েগেছ। তােদর হতাশায় ি�য়ম
মুখ েদেখ েদেখ িফরিছ। আমার হূদেয় র��রণ হে�। শাওন বলল, ি�জ, এত মন খারাপ করেব না। পেরর 
ময্ােচ আমরা অবশয্ই িজতব। এত মানুেষর ভােলাবাসকখেনা বৃথা েযেত পাের না। 
পাদটীক 
এিক কা�! এই েখলায় েশষ পযর্� বাংলােদশ িজেতেছ। অিভমান কের মাঠ েছেড় চেল আসায় আসল েখলাটা
েদখা হেলা না। আফেসাস, আফেসাস এবং আফেসাস! 
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	স্টেডিয়ামে ঢোকার পথের রাস্তায় কোনো যানবাহন চলছে না। শত শত মানুষ হাঁটাহাঁটি করছে। এদের হাতে টিকিট নেই। যেখানে খেলা হবে, তার আশপাশেই থাকতে পারার আনন্দেই তারা অভিভূত।
	রাস্তায় প্রচুর তরুণ-তরুণীকে দেখা গেল রংতুলি নিয়ে ঘুরছে। ক্রিকেটপ্রেমীদের মুখে বাংলাদেশ পতাকা আঁকছে। অতি উৎসাহীরা তাদের সারা মুখে হলুদ-কালো আঁকিবুঁকিতে বাঘ সাজছে। শাওন তার গালে বাংলাদেশের পতাকা আঁকাল। আমি তাকে বললাম, আমার বাঘ সাজার শখ! তোমার কি আপত্ত...
	শাওন বলল, আপত্তি থাকবে কেন? তোমার যা সাজার ইচ্ছা সাজ।
	শেষ মুহূর্তে বাঘ সাজার পরিকল্পনা বাদ দিলাম। বৃদ্ধ বাঘ সেজে মাঠে ঢোকার মানে হয় না। মাঠে ঢুকবে তরুণ বাঘ এবং বাঘিনীরা।
	প্রথম পর্যায়ের নিরাপত্তাকর্মীদের কাছে আমি ধরা খেলাম। পকেটের সিগারেটের প্যাকেট-ম্যাচ ফেলে দিতে হলো। দ্বিতীয় পর্যায়ের নিরাপত্তা চেকিংয়ে শাওন ধরা খেল। তার হ্যান্ডব্যাগে পাওয়া গেল ফেস পাউডারের কৌটা, মেকআপের কিছু জিনিসপত্র ও চিরুনি। সব ফেলে দিতে হবে। ...
	স্টেডিয়ামে ঢুকে ধাক্কার মতো খেলাম। সব ছবির মতো সুন্দর। আমি বিদেশি কোনো স্টেডিয়াম দেখিনি, কাজেই তুলনা করতে পারছি না। তুলনা ছাড়াই বলছি, আমাদের এই স্টেডিয়াম দৃষ্টিনন্দন। বড় কোনো হোটেলের ঘরে ঢুকলে প্রথমেই বাথরুম দেখতে ইচ্ছা করে। আমি স্টেডিয়ামের বাথর...
	টিকিটে নম্বর দেওয়া ছিল। নম্বর মিলিয়ে বসেছি। আমাদের সামনে (মাঠের ওপাশে) বিশাল টিভি স্ক্রিন। আমি অস্বস্তি নিয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে আছি। অস্বস্তির কারণ পুরো মাঠ একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছি। আমার অভ্যাস টিভি স্ক্রিনে খেলা দেখা। সেখানে সবকিছুই খণ্ড খণ্ড করে দেখ...
	টস হয়ে গেছে। বাংলাদেশ টস জিতে ব্যাটিং নিয়েছে। সারা মাঠে আনন্দের ঢেউ (আক্ষরিক অর্থেই ঢেউ), এক প্রান্ত থেকে ঢেউ শুরু হয়ে অন্য প্রান্তে গিয়ে থামে। এর নাম মেক্সিকান ওয়েভ।
	দুই দলের খেলোয়াড়েরা সার বেঁধে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছেন। সবার সামনে বাংলাদেশের একটি করে বালক বা বালিকা। সুন্দর দৃশ্য। শুরু হলো আয়ারল্যান্ডের জাতীয় সংগীত দিয়ে। অনেক দর্শক দেখলাম উঠে দাঁড়ালেন। আমি কী করব বুঝতে পারছি না। আয়ারল্যান্ড আজ আমাদের শত্রু।...
	বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের সময় অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা হলো। দর্শকেরা সবাই উঠে দাঁড়িয়েছেন। গানের সঙ্গে গলা মিলাচ্ছেন। আমি লক্ষ করলাম, আমার চোখে পানি এসে গেছে।
	খেলা শুরু হয়েছে। তামিমের দুর্দান্ত ঝোড়ো ব্যাটিং। আমাদের পেছনে বসা কিছু তরুণের মন্তব্য শুনে মজা পাচ্ছি।
	‘তামিম তক্তা বানায়ে দাও।’
	‘মুখ বরাবর বল মারো। বদগুলোর মুখ ভোঁতা করে দাও। কত বড় সাহস! বাংলাদেশের সঙ্গে খেলতে আসে।’
	‘তামিমের আজ যে অবস্থা সাড়ে তিনশ থেকে চারশ রান উঠবে। আয়ারল্যান্ড আজ মাঠেই হাগামুতা করবে।’
	আমি এদের উত্তেজনায় যুক্ত হতে পারছি না, কারণ বল চোখে দেখছি না। বল কোন দিকে যাচ্ছে তাও বুঝতে পারছি না। বারবার মনে হচ্ছে, টিভি পর্দায় খেলা দেখা উচিত ছিল। মাঠে এসে ভুল করেছি।
	আমার সামনের সারিতে এক তরুণ ও তরুণীও আমাকে খেলায় মন দিতে দিচ্ছে না। তারা হয় নতুন বিয়ে করেছে কিংবা প্রেমিক-প্রেমিকা। তারা সারাক্ষণই একে অন্যের ছবি তুলছে। একজন অন্যজনের গায়ে পড়ে যাচ্ছে। একই সঙ্গে পায়ের খেলাও খেলছে। পায়ে পায়ে ঠোকাঠুকি। ভুভুজেলা না...
	আমার পাশে এক ভদ্রলোক বসেছেন। তিনি সারাক্ষণই উচ্চস্বরে মোবাইল ফোনে বিভিন্নজনের সঙ্গে কথা বলে চলেছেন। খেলা কী হচ্ছে বা না হচ্ছে এদিকে তার ভ্রুক্ষেপও নেই।
	কে সামছু! আমি তো মাঠে খেলা দেখছি। ফজলু কই? তারে টেলিফোনে পাচ্ছি না। ফজলুকে বল, আমারে যেন কল দেয়। রংমিস্ত্রি পেয়েছ? আচ্ছা আমি পাত্তা লাগাচ্ছি।
	খেলা এগোচ্ছে মোবাইলওয়ালা রংমিস্ত্রির অনুসন্ধানে ব্যস্ত আছেন।
	খাদক প্রজাতির একজনকে দেখলাম, খেলা শুরু থেকেই তিনি খাবার স্টল থেকে একের পর এক খাবার নিয়ে আসছেন। শেষ হচ্ছে, আবার আনছেন। খাদ্য গ্রহণ চলছেই। আবহসংগীতের মতো মুরগির হাড় চিবানোর শব্দ আসছে।
	পুলিশ বাহিনীর কিছু সদস্যকে দেখে খুব মায়া লাগল। তাদের ডিউটি পড়েছে বক্সের দর্শকদের দিকে তাকিয়ে থাকার। চমৎকার খেলা হচ্ছে, বেচারারা উপস্থিত থেকেও খেলা দেখতে পারছে না, তাদের তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে উল্লসিত দর্শকদের মুখের দিকে। উল্লাসের কারণ জানার অধিকার তাদ...
	উল্লাসে বাধা পড়ল, ইমরুল কায়েস আউট। বাংলাদেশের টিমে ডমিনো এফেক্ট প্রবল। একা কেউ আউট হয় না, দলবল নিয়ে হয়। দেখতে দেখতে চার ব্যাটসম্যান শেষ। সাবিকের আউটে মাঠে নেমে এল কবরের নিস্তব্ধতা।
	শেষ ভরসা আশরাফুল। সাত নম্বরে নেমে সে সবাইকে চমকাবে—এই আমাদের বিশ্বাস। মাঠে আশরাফুল ঢোকামাত্র, আমরা হাততালি দিলাম। আমাদের মধ্যে স্বস্তির ভাব ফিরে এল। হায় খোদা! এ তো দেখি পুরোনো আশরাফুল। এক রান করে আউট। ব্যাট নিয়ে প্র্যাকটিস করতে করতে হাসিমুখে মাঠ থেক...
	আমার পেছনে বসা তরুণের দল বলল, আশরাফুলকে এমন শাস্তি দেওয়া দরকার, যেন তার সারা জীবন মনে থাকে। একটা লম্বা বাঁশ এনে...।
	বাক্যটি লিখলাম না। পাঠকদের কল্পনায় ছেড়ে দিলাম।
	আশরাফুল আউট হওয়ার পরপর আমি উঠে দাঁড়ালাম। শাওনকে বললাম, বাংলাদেশের পরাজয় আমি এত মানুষের সঙ্গে দেখব না। আমি চললাম।
	শাওনও উঠে দাঁড়াল। দুঃখিত গলায় বলল, মাঠে বসে বাংলাদেশের বিজয় দেখবে বলে তোমাকে মাঠে নিয়ে এসেছি। এমন অবস্থা হবে কে জানত! সরি।
	বাংলাদেশের ব্যাটিং বিপর্যয়ের খবর রাস্তায় দাঁড়ানো মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে। তাদের হতাশায় ম্রিয়মাণ মুখ দেখে দেখে ফিরছি। আমার হূদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। শাওন বলল, প্লিজ, এত মন খারাপ করবে না। পরের ম্যাচে আমরা অবশ্যই জিতব। এত মানুষের ভালোবাসা কখনো বৃথা যে...
	পাদটীকা
	একি কাণ্ড! এই খেলায় শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ জিতেছে। অভিমান করে মাঠ ছেড়ে চলে আসায় আসল খেলাটা দেখা হলো না। আফসোস, আফসোস এবং আফসোস!



